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কিব, শব্দ ও কিবতা সভ�তার শুদ্ধ মন্ত্র
মহম্মদ মিফজলু ইসলাম

কিব �কবল কিব নন, িতিন সমােজর এক অিনবায� আয়না। তঁার কলেম কখনও �জেগ ওেঠ �লৗহকঠিন যুেদ্ধর আ�ান,
কখনও আবার িনঃশেব্দ �ফােট �কামল মানবতার �াস। কিব যখন কঁােদন, তঁার অশ্রু শুধু ব�ি�গত ব�থার গল্প নয়—
তা পিরণত হয় এক জনসমষ্টির অিভন্ন �বদনার প্রিতধ্বিন। কিবতার শব্দ তখন আর একক থােক না, বরং ছিড়েয় পেড়
সমােজর প্রিতটি স্তের। হেয় ওেঠ এক প্রকার শুদ্ধ মন্ত্র, যার জেপ মানুষ খুঁেজ পায় সাহস, খুঁেজ পায় বঁাচার নত�ন

অিভপ্রায়।

কিবতা মােন শুধু ছন্দময় পঙ্ ি� নয়, বরং জীবেনর অনুবাদ। মানুষ যতিদন �বঁেচ থাকেব, ততিদন তার অন্দরমহেল
জমা হওয়া কান্না, স্বপ্ন, প্রিতবাদ, ভােলাবাসা— সবই রূপ �নেব কিবতার ভাষায়। তাই �তা কিব �কবল একজন সৃষ্টিশীল

ব�ি� নন; িতিন মানুেষর স্বেপ্নর রূপকার। ইিতহােসর সাক্ষী। আর আগামী িদেনর স্বপ্নদ্রষ্টা।

কিবর কাজ তাই ি�মুখী। একিদেক িতিন সমেয়র দঃুখ-কষ্টেক ধারণ কেরন। অন�িদেক �সই দঃুখেকই রূপান্তিরত কেরন
আশার আেলােত। ইিতহােসর প্রিতটি বঁােক আমরা �দেখিছ কিবর কলম কতখািন শি�শালী। ফরািস িবপ্লেবর সময়
�থেক শুরু কের আমােদর স্বাধীনতার সংগ্রােম— কিবরা তঁােদর শব্দ িদেয় মানুষেক উে�িলত কেরেছন, স�ািরত
কেরেছন লড়াইেয়র অনল। রবীন্দ্রনাথ যখন িলখেলন “িচত্ত �যথা ভয়শূন�”, তখন �সই কিবতা �কবল পঙ্ ি� নয়,
জািতর মেন্ত্র পিরণত হেয়িছল। নজরুল যখন �গেয়িছেলন “িবেদ্রাহী”, তখন তার প্রিতটি শব্দ িছল বজ্রিনেঘ�াষ, যা

িশকল ভাঙেত উ��দ্ধ কেরিছল প্রজন্মেক।

আসেল কিবতা হল সমেয়র মহােফজখানা। রাজনীিতর দিলল হয়েতা ক্ষমতার পালাবদেল মুেছ যায়, িকন্তু কিবর �লখা
�থেক যায় িচর�ায়ী িচে�র মেতা। আজও আমরা বুিঝ ফরািস িবপ্লেবর আগুন, আজও শুিন বাংলার স্বািধকার

আেন্দালেনর ধ্বিন—কারণ কিবরা তঁােদর শেব্দ �স সময়েক ধের �রেখিছেলন। তাই কিব হেলন ইিতহােসর নীরব দ্রষ্টা,
আবার সিক্রয় স�ারকও বেট।

তবু কিবতার মেধ� রেয়েছ এক অ��ত �বপরীত�। একিদেক তার ভাষা িবেদ্রােহর, অন�িদেক তা পিরপূণ� ভােলাবাসার।
কিব যখন সমােজর অন�ােয়র িবরুেদ্ধ দঁাড়ান, তখন িতিন �যন �যাদ্ধা। িকন্তু একই সে� তঁার কিবতা আবার স্পশ� কের
িশশুর �মালােয়ম হািস, কৃষেকর কপােলর ঘাম, িকংবা মােয়র শীতল আঁচল। এই ি�মুখী সত্তাই কিবতােক পূণ� কের

�তােল। �কবল যুদ্ধ নয়, �কবল শািন্তও নয়— বরং কিবতা হেলা মানবতার সমগ্র ব�াখ�া।

মানুষ যখন কিব হেয় ওেঠ, তখনই সিত�কােরর বঁাচা শুরু হয়। কারণ কিবতা মােন শুধু শব্দ নয়, এক প্রকার সজীব
আ�া। িশশুরা যখন অবলীলায় হােস, তােদর �সই হািসেতও কিবতা আেছ। এক কণা অশ্রুেতও কিবতা আেছ, �যমন
আেছ এক িবন্দ ুরে�, িকংবা এক ট�কেরা অরুেণাদেয়। কিব তাই একিদেন জন্ম �নন না; িতিন সমােজর অন্তল�ন সত�

�থেক ধীের ধীের গেড় ওেঠন।

আজেকর িদেন কিবর ভ� িমকা আরও �বিশ গুরুত্বপূণ�। প্রযুি�র যুেগ মানুষ ক্রেম যািন্ত্রক হেয় উঠেছ, সম্পক� গুেলা
হারাে� উষ্ণতা। তেথ�র ��াত আমােদর চারপাশ ভািসেয় িনেয় যাে�, িকন্তু �সই ��ােত হািরেয় যাে� মানবতার সূক্ষ্ম
�বাধ। �সখােন কিবতা আমােদর মেন কিরেয় �দয়— মানুষ �কবল �ভাগী নয়, �স ভাবুকও বেট। তার প্রেয়াজন �কবল

যন্ত্র নয়, প্রেয়াজন আ�ার সান্ত্বনা। কিব �সই সান্ত্বনার িদশাির।
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কবির কান্না তাই ব্যক্তিগত নয়। তা হয়ে ওঠে জনগণের সমষ্টিগত হাহাকার। আবার সেই হাহাকারই কবি রূপ দেন
সংগীতে, যা শোনার পর মানুষ কেবল দুঃখ পায় না, বরং শক্তি পায়। এই শক্তিই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই
কবি �কবল একজন স্র�া নন, িতিন এক প্রকার সামািজক কম�ও, যার কাজ মানুেষর �চতনা জািগেয় �তালা।

কিন্তু প্রশ্ন আসে— কবির স্বার্থকতা কোথায়? স্বার্থকতা তখনই, যখন তাঁ র লেখা কেবল বইয়ের পাতায় আটকে থাকে
না, বরং মানুষের রক্তে মিশে যায়, মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। যখন কোনও বিক্ষু ব্ধ যুবক তার ভিতরের ক্ষোভ
প্রকাশ করতে গিয়ে কবির লাইন আওড়ায়, তখনই কবি সফল। যখন কোনও মা তার সন্তানের ভবিষ্যতের স্বপ্ন

দেখেত িগেয় কিবতার ভাষা ধার �নয়, তখনই কিব তঁার আসল কাজ কের �ফেলেছন।

কবিতার আসল শক্তি এখানেই। তা কখনও আন্দোলনের ভাষা, কখনও আবার প্রার্থনার মতো শান্ত। সমাজে এই দুই
রূপেরই প্রয়োজন আছে। যুদ্ধ ছাড়া অন্যায় ভাঙে না। আবার ভালোবাসা ছাড়া মানবতা বাঁচে না। কবিতা তাই দুইয়ের

মধ্যে �সত�বন্ধন।

আজ যখন চারপাশে গুজব, বিভাজন, হিংসা, তখন কবিতা আমাদের শিখিয়ে দেয় সহমর্মিতা। যখন ভিড়
রক্তপিপাসু হয়ে ওঠে, তখন কবিতা ফিসফিস করে বলে— মানুষ হও। মানুষ হও। আর যখন মানুষ নিরাশায় ডু বে

যায়, তখন কিবতা মেন কিরেয় �দয়—আেলা এখনও আেছ।

তাই কবি, শব্দ আর কবিতার স্বার্থকতা একই সূত্রে বাঁধা। কবি না থাকলে শব্দ কেবল অক্ষর। কবিতা না থাকলে শব্দ
কেবল উচ্চারণ। আর সমাজ না থাকলে কবিতার প্রতিধ্বনি হয় না। এ এক ত্রিধারা— কবি, শব্দ, কবিতা— যা

একসােথ িমেল �তির কের সভ�তার শুদ্ধ মন্ত্র।

আমাদের প্রয়োজন সেই মন্ত্রের জপ। আজকের পৃথিবী যতই হিংসা-বিদ্বেষে ভরে উঠুক, কবিতা আমাদের শেখায়
আশার পাঠ। প্রতিটি মানুষের ভেতরেই আছে এক সম্ভাব্য কবি, এক সম্ভাব্য স্বপ্নদ্রষ্টা। সেই স্বপ্নই পৃথিবীকে বাঁচিয়ে

রােখ।

কবি তাই কেবল সাহিত্যিক নন, তিনি আমাদের সম্মিলিত চেতনায় দীপশিখা। তাঁ র লেখা আমাদের প্রেরণা, আমাদের
স্বপ্ন, আমাদের অস্তিত্বের সবচেয়ে সজীব রূপ। কবি আছেন বলেই মানুষ বারবার বেঁচে ওঠে, আর সমাজ খুঁজে পায়

তার শুদ্ধ মেন্ত্রর পথ।


	সাহিত্যসেনা
	ই-জার্নাল
	গবেষণাধর্মী জার্নাল
	Volume No : 01,  Issue No : 09, Sahityasena Journal, MAY: 2026

	Sahityasena, a research and Creative literature oriented e-journal. Published by Farjina Parvin and edited by Sariful Islam.  WhatsApp 8617377896, mail - sahityasena@gmail.com, Website : sahityasena.com

	MAY-2026
	কবির কান্না তাই ব্যক্তিগত নয়। তা হয়ে ওঠে জনগণের সমষ্টিগত হাহাকার। আবার সেই হাহাকারই কবি রূপ দেন সংগীতে, যা শোনার পর মানুষ কেবল দুঃখ পায় না, বরং শক্তি পায়। এই শক্তিই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই কবি কেবল একজন স্রষ্টা নন, তিনি এক প্রকার সামাজিক কর্মীও, যার কাজ মানুষের চেতনা জাগিয়ে তোলা।
	কিন্তু প্রশ্ন আসে— কবির স্বার্থকতা কোথায়? স্বার্থকতা তখনই, যখন তাঁর লেখা কেবল বইয়ের পাতায় আটকে থাকে না, বরং মানুষের রক্তে মিশে যায়, মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। যখন কোনও বিক্ষুব্ধ যুবক তার ভিতরের ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে কবির লাইন আওড়ায়, তখনই কবি সফল। যখন কোনও মা তার সন্তানের ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে গিয়ে কবিতার ভাষা ধার নেয়, তখনই কবি তাঁর আসল কাজ করে ফেলেছেন।
	কবিতার আসল শক্তি এখানেই। তা কখনও আন্দোলনের ভাষা, কখনও আবার প্রার্থনার মতো শান্ত। সমাজে এই দুই রূপেরই প্রয়োজন আছে। যুদ্ধ ছাড়া অন্যায় ভাঙে না। আবার ভালোবাসা ছাড়া মানবতা বাঁচে না। কবিতা তাই দুইয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন।
	আজ যখন চারপাশে গুজব, বিভাজন, হিংসা, তখন কবিতা আমাদের শিখিয়ে দেয় সহমর্মিতা। যখন ভিড় রক্তপিপাসু হয়ে ওঠে, তখন কবিতা ফিসফিস করে বলে— মানুষ হও। মানুষ হও। আর যখন মানুষ নিরাশায় ডুবে যায়, তখন কবিতা মনে করিয়ে দেয়—আলো এখনও আছে।
	তাই কবি, শব্দ আর কবিতার স্বার্থকতা একই সূত্রে বাঁধা। কবি না থাকলে শব্দ কেবল অক্ষর। কবিতা না থাকলে শব্দ কেবল উচ্চারণ। আর সমাজ না থাকলে কবিতার প্রতিধ্বনি হয় না। এ এক ত্রিধারা— কবি, শব্দ, কবিতা— যা একসাথে মিলে তৈরি করে সভ্যতার শুদ্ধ মন্ত্র।
	আমাদের প্রয়োজন সেই মন্ত্রের জপ। আজকের পৃথিবী যতই হিংসা-বিদ্বেষে ভরে উঠুক, কবিতা আমাদের শেখায় আশার পাঠ। প্রতিটি মানুষের ভেতরেই আছে এক সম্ভাব্য কবি, এক সম্ভাব্য স্বপ্নদ্রষ্টা। সেই স্বপ্নই পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখে।
	কবি তাই কেবল সাহিত্যিক নন, তিনি আমাদের সম্মিলিত চেতনায় দীপশিখা। তাঁর লেখা আমাদের প্রেরণা, আমাদের স্বপ্ন, আমাদের অস্তিত্বের সবচেয়ে সজীব রূপ। কবি আছেন বলেই মানুষ বারবার বেঁচে ওঠে, আর সমাজ খুঁজে পায় তার শুদ্ধ মন্ত্রের পথ।
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